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Radiah- 


সালাফদের কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, "আপনি কেমন আছেন? আপনার দ্বীনদারিতা কেমন যাচ্ছে?” উত্তরে তিনি বললেন, "আমার 
অবস্থা এমন কাপড়ের মতো যা গুনাহ এর কারনে টুকরো টুকরো হতে থাকে আর আমি ইন্তিগফারের সেলাই দিয়ে তা জোড়া লাগাতে থাকি।" 


ইবনুল কাইয়ুম রহিমান্তল্লানথ। 


আইত্তিগযার কিঃ 


সহজ ভাষায় ইস্তিগফার হলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ইন্তিগফার হলো 
দু'আ, তাওবা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। 


ইন্তিগফার করার উপযুক্ত সময় কখন? 
73০ ১৯০8895525525 51০19554240 1]119095০287%10 3০051৮12951 55915 
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"আর যারা কোনো অন্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজদের প্রতি যুলম করে বসল এবং (পরক্ষনেই) 
আল্লাহকে স্যরণ করে, অতঃপর ভাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে 2 


আর ভারা যা করেছে, জেনে শুনে ভা ভারা বার বার করে না।" [সুরা আল ইমরান, ১৩৪) 


শয়তান নিজে পথভন্ট, ভাই সে সর্বদা মানুষকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে, পাপের দিকে আহবান করে। আমরা 
নিজের অজান্তেও কখন যে ভার আহবানে সাড়া দিয়ে ফেলি, তা নিজেরাও বুঝি না! ভাই আমাদের উচিত 
সর্বদা ইস্তিগফারের সাথে আঠার মতো লেগে থাকে । বুঝতে হবে, আমার রব যখন আমাকে ইস্তিগফারের কথা 
স্মরন করিয়ে দিচ্ছেন, ভার মানে এই যে তিনি আমাকে ক্ষমা করতে চান। অন্তত 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বললেও 
ইস্তিগফার করা হয়। তাছাড়া বিশেষ কিছু মুহূর্ত রয়েছে ইস্তিগফারের জন্য। 


শেষরাতে ফজরের পূর্বে ইন্তিগফার অনেক ফযিলত পুর্ণ 
মহান আল্লাহ তা'আলা সে সব বান্দাদের প্রশংসা করে বলছেন, 
03985548115 55510 “sod 957 ০৪৯৬০159 HN HL, 
৮১11109/, 
"যারা ধৈযশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।"- [সুরা আল 
ইমরান,১৭) 


রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা রাতের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ চলে যাবার পর দুনিয়ার 
আকাশে নেমে এসে ঘোষণা দিতে থাকেন, আছো কি কোন প্রার্থনাকারী2 আমি তাকে দান করবো; আছো কি 
কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী2 আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছো কি কোন তাওবাকারীন আমি তার তাওবা গ্রহণ 
করেবা; আছো কি কোন দু'আকারীঃ আমি তার দু'আর জবাব দেব।” (মুসনাদে আহমাদঃ৯৪০৯১, বুখারী- 
মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ) 


যেকোনো সময়েই ইস্তিগফার করা যায়। কিন্তু এই সময়টার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বিশেষভাবে উৎসাহিত 
করেছেন। ওটা করে আপনি তাদের অন্তভুক্তি হয়ে যেতে পারেন, যাদের প্রশংসা আল্লাহ কুরআনে করেছেন। 
এই আমলটি শুরু করুন, ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা পেয়ে যাবেন। 


এ ওযু করার পর ইস্তিগফার করা সুনাহ। নবী (সা.) বলেছেন, 
BG 05 Doss 33580 ভা 31 এ) তা Sed 3১২০০ ০৪0 Dd JUG bss 
৪50]| 287০4198325 ৪14 ৪৮০ 


“যে ব্যক্তি ওয়ুর পর (নিমের জিকির) বলে, ভার জন্য ভা একটি পাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল 

করে দেয়া হয়, যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত ভঙ্গ করা হয় না৷” 

Hl 29s Trail ef J ally তা Sed 3১৯৪ 20 WELL 

উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুন্ত্য রিতা ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া 

আতুবু হলাইকা। 

অর্থ: ভোমার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই এক মাত সত্য ইলাহ। 

আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (ভাওবাহ) করছি। (আস সুনান আল 

কুবরা৪৯৯০৭৯; আল মু'জামুল আওসাত৪১৪টট; সহীহুত তারগীবঃ২৪০, হাদিসটি সহিহ) 

2 পাপ হয়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেউ যদি কৃত পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা 

চায় তাহলে ফেরেশতারা 9 পাপ লেখেন না, বরং ছেড়ে দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 
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থেকে কলম উঠিয়ে রাখে (অর্থাৎ গুনাহ লেখে লা)। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে গুনাহ থেকে ক্ষমা 

চায় ভাহলে ফেরেশতা গুনাহটি না লিখে ছুঁড়ে ফেলে দেন, অন্যথায় একটি গুনাহ লেখা হয়।” (সহীহ আল 

জামি' : ২০৯৭, হাদীসটি সহীহ; সিলসিলাহ সহীহাহ্‌ : ১২০০৯।) 

[এ ফরয সলাতের সালাম ফেরানোর পর তিনবার “আস্তাগফিরুলাহ” (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা 

প্রার্থনা করছি) বলা সুনাহ। হাদীসে এসেছে, সাওবান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন সলাত শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এই হাদীসের 
একজন বর্ণনাকারী আল ওয়ালীদ তার শিক্ষক আল আওযাঈ রহিমাহুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে 
ইস্তিগফার করতে হয়? তিনি বললেন, “আস্তাগফিরুলাহ”' বলা।(সহীহ মুসলিম : ১৩৬২1) 

আমাদের প্রিয় রাসুল (সাঃ) তার উন্মাতদেরকে বেশি বেশি ইস্তেগফার করতে বলেছেন। ইন্ডেগফারের গুরুত্ব 
বোঝাতে গিয়ে রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “আল্লাহর কসম! আমি প্রতিদিন সত্তরবারের চেয়েও অধিক আল্লাহর 
ইস্তেগফার করি ও তওবা করি। [বুখারী:৬৩০৭) 

এ হাড্জের সময় ইস্তিগফারের আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন : 

B25 5545 Ul ৪] ২0119358515 wlll ০০৩1 ৩৫ oe Ives BS 
“অতঃপর ভোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। 
নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’' -[সুরা আল বাক্কারাহ্‌ ০২ : ১৯৯।] 
এ নবী (সা.) বলেছেন, 
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“যে ব্যক্তি এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশি কথা-বার্তা হয় (ভুলের সম্ভাবনা তৈরি হয়), অতঃপর যদি উক্ত 
সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে এই দু'আ পড়ে, 
Wools 35857 od Vay তা 2৯৪০ RED WES 
উচ্চারণ : সুবহা-নাকা আল্লা-হুন্যা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া 
আতুবু ইন্লাইকা। 
অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া 
কোন সত্য ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে ভাওবাহ (প্রত্যাবর্তন) 
করছি। 
ভাহলে উক্ত মজলিসে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা করে দেয়া হবে।”(জামি' আত্‌ তিরমিযী : ৩৪৩৩, 
হাদীসটি হাসান সহীহ।) 
ইস্তিগফার সব সময়ই করা যায়, কিন্ত গুনাহ এর পর ইন্তিগফার করা ওয়াজিব এবং নেক আমল করার পর 
ইস্তিগফার করা মুস্তাহাব। ইস্তিগফার বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। আপনি গুনাহ করতে করতে ক্লান্ত, 
আপনার গুনাহ আপনার রাতকে ভৌতিক করে, অন্তরকে নিঃসঙ্গতার ব্যাথায় নীল পাৎশুটে করে দেয়। কিন্তু 
আপনার রব কি বলে জানেন? 

BGs isll 5 828০5 Dl Jl ৩৯9 
"সুতরাং তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে নাঃ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু।"।-(সুরা মায়িদাহ,৭8) 
৯ইস্তিগফার নিয়ে পাচটি ধারাবাহিক পর্বে আলোচনা করা হবে। লাইক দিয়ে পাশে থাকুন ও আপনার 
আত্বীয়দের মনশন করুন, যাতে তারাও আল্লাহর এই বারাকাত সম্পর্কে ওয়াকিফ হয়। আল্লাহু লেখিকাকে 
উত্তম প্রতিদান দান করুন। 


আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে কিছু সীমাবদ্ধতা, হতাশা ও না পাবার বেদনা, আছে নিঃসঙ্গতার বেড়াজালে 
আবদ্ধ হৃদয়। ইন্তিগফার দ্বারা আর্ত হৃদয়ে মুষল্লধারে রাহমাতের বর্ষণ দান করেন আমাদের রব্বুল আ'লামিন। 
কখনোই আল্লাহর রাহমাত হতে নিরাশ হতে লেই। সর্বদা ইস্তিগফারের মাধ্যমে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, 
আমরা ভার করুনার ভিখারি। গুনাহ করতে করতে আমরা ভাবি আল্লাহ কি আমাদের এতো এতো পাপ ক্ষমা 
করবেনঃ আর এই ভাবনার মুই হলো শয়তানের প্ররোচনা। 


শয়তানকে আমরা তিনবার সফল করি : 

]প্রথমবার গুনাহ করে; 

2দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে; 

3তৃতীয়বার ইন্তিগফার ও ভাওবাহ্‌ না করে গুনাহ করতে থেকে। 
-শাহাদা৭ হুসাইল খান ফয়সাল । 


তাওবা ও ইন্ডেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অনেক দু'আ আছে। হাদিস বণি কিছু সহিহ দু'আ দেওয়া 
হলো। আরবি উচ্চারণ দেখে পড়বেন। 


জজ আঃ ০১ 

মুল আরবীঃ এ] 358: 

উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লা-হ্‌। 

অনুবাদঃ আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 

"রাসুল (সা.) সালাত শেষে তিনবার আস্তাগফিরুলাহ বলতেন।" -(মুসলাদে আহমাদ-২২৪০৮, ভিরমিজি-৩০০) 


অন্য বর্ণনায়, "প্রতি ওয়াক্তের ফরয সালাতে সালাম ফিরানোর পর রাসুল (সাঃ) এই দুআ সত্তরবার পড়তৈন।" 
-(মিশকাত-৯৬১) 


জজ দু'তাঃ ০২ 
মুল আরবীঃ এ] ০,895 Ul 358551 


উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতুবু ইলাইহি। 
অনুবাদঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে ফিরে আসছি। 


সুনানে নাসায়ী কুবরা তে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসুল সা. এর চাইতে কাউকে অধিক 
এই ইস্তিগফার বলতে শুনি নি। 


"আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি"! 

-(নাসায়ী কুবরা- ১০২১৪, মুনতাথাবে মুসনাদ আবদ বিন হুমায়দ - ১৪৬৪) 

আজ দুতাঃ ০৩ 
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উচ্চারণঃ আস্ভাগফিরুলা-হালাযী লা- ইন্না-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়ুযুল কাইয়ুম ওয়া আতুবু ইন্নায়হি। 


অনুবাদঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী 
এবং তাঁর কাছে তাওবা করি। 


যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা অন্যতম কবিরা গুনাহ। কিন্তু এই দু'আটি এমন এক ফযীন্নতপুর্ণ ইস্তিগফার যা 
পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। নবী (সা.) বলেছেন, " যে ব্যাক্তি এই দু'আ পড়বে 
(উপরে উল্লিখিত) ভার পাপরাশি মার্জনা করা হবে, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়।" -(আবু 
দাউদ:১৪১৭, ভিরমিযী:৩৪৭৭, মিশকাত:২৩৪) 

EN আঃ 08 
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উচ্চারণঃ রব্বিগ্‌ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্লাকা আংতাত ভাওয়া-বুর রাহীম। 

অনুবাদঃ হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি 
মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়। দ্বিতীয় বর্ণনায়: তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী। 

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে বসে এক বৈঠকেই এই দোয়া ১০০ বার পড়েছেন। -(আবু দাউদঃ১৪১৬, ইবনে 
মাযাহ:৩৮১৪, তিরমিযী:৩৪৩৪, মিশকাত:২৩০৪২) 

EN আঃ 00 

এটি সাইয়্যেদুল ইন্তিগফার বা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার শ্রেন্ঠ দুআঃ 
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উচ্চারণঃ "আল্লাহুন্যা আহতা রক লা-ইলাহা ইল্লা আতা খলাক্কতানী ওয়া আনা আ'বদুকা ওয়া আনা আ'লা 
আহ্দিকা ওয়া ও"য়াদিকা মাসভাস্ব’সু আ'উযুবিকা মিং শার্রি মা সা'নাতু আবুউলাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা 
ওয়া আবুউলাকা বিযানবী ফাস্ফিলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্যুনুবা ইল্লা আংতা।" 

অনুবাদঃ হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক । তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। 


আমি তোমারই গোল্নাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব 
কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার 


করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। ভুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারন তুমি ছাড়া 
কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। 


এই দুআ সকালে পড়ে রাতের আগে মারা গালে অথবা রাতে পড়ে সকালের আগে মারা ঢালে সে জান্নাতে যাবে। - 
(বুখারী:৬৩০৬) 


ইস্তিগফার করার তৌফিক পাওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া ভা'লার এক বিশেষ নিয়ামত। উল্লিখিত দু'আগুল্লো 
সহীহ হাদিস বর্ণিত, ভাই ইন্তেগফারের জন্য উত্তম। কেউ চাইলে নিজের ভাষায়ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে পারেন। এমনকি আমরা সালাতে যে দু'আ মাসুরা পাঠ করি ভাও এক প্রকার ইস্তিগফার। 


খালি সারাদিন আস্তাগফিরুল্লাহ বলার মাঝেই ইস্তিগফারের ফযীন্লত নিহত নয়, আমাদের বুঝতে হবে, পাপের 
সায়রে ডুবে আছি তবুও পাপ জজরিত জিহ্বা দিয়ে আমাদেরকে ক্ষমা চাওয়ার তৌফিক দিচ্ছেন আমাদের রব্ব, 
কতই না দয়ালু তিনি। ভাই আমাদের উচিত আল্লাহর দরবারে নিজের প্রকাশ্য, গোপন, ইচ্ছাকৃত কিংবা 
অনিচ্ছাকৃত সকল পাপের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, আমরা 
কেবল তারই দরবারে ধরনা দিই, আর কাছেই ক্ষমা চাই। 

ইস্তিগফার নিয়ে পাচটি ধারাবাহিক পর্বে আলোচনা করা হবে। লাইক দিয়ে পাশে থাকুন ও আপনার 
আত্বীয়দের মনশন করুন, যাতে তারাও আল্লাহর এই বারাকাত সম্পকে ওয়াকিফ হয়। আল্লাহু লেখিকাকে 
উত্তম প্রতিদান দান করুন। 


সময় বদলেছে। সময়ের সাথে ভাল মিলিয়ে আমাদের এখনকার হাই প্রোফাইল সোসাইটিতে ক্যারিয়ার, বিয়ে, 
সন্তান, চাকরি, সামাজিক পদমর্যাদা এইসব হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষ মুল্যায়নের মাপকাঠি- ওটি একটি চরম তিক 
সত্য। আর এইসবের জন্য দুঃশ্চিন্তায় এক এক জনের ঘুম হারাম; শুরু হয় ডিপ্রেশন কমাতে কাউন্সিলিৎ, 
ডাক্তারের কাছে ছোটা, কেবল অপ্রাপ্তবয়স্কই নয় বরং অনেকেই বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। কিন্ত রবের কাছে 
ধরনা না দিয়ে চারপাশে খুজলে কি করে সমস্যার সমাধান পাবেন? কেমন হয় যদি আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার 
করলে, তার সন্তুষ্টি অজন দ্বারা যখন আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়! 


ভাবছেন ইস্তিগফার দ্বারা চাকরি? সন্তানঃ এ কি করে সম্ভব! সবই সম্ভব মহান আল্লাহ যদি আপনাকে ক্ষমা 
করে দেন, আর তান আপনাকে অবাক করে দিয়েও ক্ষমা করতে পারেন! ফিরে আসুন আল্লাহর কাছে, সমস্যা 
এমনিতেই সমাধা হবে। 

তাও আসুন আজকে আমরা ডিটেইলস এ জানি ইস্তিগফারের কি কি ফযিলত রয়েছে। 

আজ ক্ষমা ও গুনাহ মাফ আর 
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“আর তোমাদের রবের কাছে ইন্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কর; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীন্ন।” [সুরা নুহ, ১০) 


তাই আল্লাহর ক্ষমা থকে নিরাশ হবেন না, মনের মনিকোঠার সকল অনুতাপ মিশিয়ে উচ্চারন করুন 
আস্তাগফিরলল্লাহ! নিমিষেই আপনার রব হাজির আপনাকে ক্ষমা করে রহমতের চাদর দিয়ে আবৃত করতে। 
ভাই যখনই শয়তানের কুমন্ত্রণায় অথবা নফসের অবাধ্যভায় গুনাহ হয়ে যাবে তখনই আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
চেয়ে নিবেন। যদি গুনাহ করার পর আপনার মনে অনুশোচনা জাগ্রত হয় তবে মনে রাখবেন অবশ্যই আল্লাহ্‌ 
আপনাকে ক্ষমা করতে চান। ভাই আপনার অন্তরে অনুশোচনা সৃষ্টি করে ইন্তেগফারের কথা মনে করিয়ে 
দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌ আমাদের সবাইকে তাঁর ক্ষমার অন্তভুক্ত করে নিন। 


আস বিপদ মুক্তি ও গুনাহ মাফ জর 
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“আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি 
ক্ষমা করে দেন।” -[সুরা আশ-শুরা, ৩০) 


মানুষ তার কামনা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অনেক সময় পাপাচারে লিপ্ত হয়, গুনাহ করে যা আল্লাহর ক্রোধকে 
তরান্বিত করে। ফলে নানা বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। কিন্ত কুরআনের এই আয়াতে দেখুন, মহান আল্লাহ 
ক্ষমার কথাও উল্লেখ করেছেন। মুলত বিপদ দ্বারা আমাদের রব তার বান্দাকে তার দিকে প্রত্যাবর্তন এর সুযোগ 
দেন। নিজের পাপের দিকে তাকালে যখন অন্তর ভেঙে যায়, ক্ষত গুলো মুছতে চাই ইস্তিগফারের প্রগাঢ় 
প্রশান্তিতি আর তখন পাপ জজরিত জিহ্বা দিয়েও বলতে পারি আস্তাগফিরুল্লাহ! তখন অনুভূত হয়, কী 
ভীষণ দয়ালু আমার রব! 


আআ কোমল হৃদয় লাভ ঘর 


ইন্তিগফার দ্বারা নিজের হৃদয় সর্বদা ভিজিয়ে রাখলে বান্দার অন্তরে আল্লাহর স্যরন, তার দিকে প্রত্যাবর্তন, ভার 
নৈকট্য অর্জন করার আগ্রহ তৈরি হয়। হযরত উমার (রা.) বলেছেন, “যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে 
উঠ্ঠাবসা করুন, কেননা তাদের অন্তর সবচেয়ে কোমন্ন।” 


মহান আল্লাহ নবী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 
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“অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নভ্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর 
স্বভাবের, কঠিন হদয়সম্পল্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর 
এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্প 
করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্গুলকারীদেরকে ভালবাসেন।” -(সুরা 
আল-ইমরান,১১৯)। 


এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোমলতা ও সহনশীন্লতাকে আল্লাহ- 
প্রদত্ত রহমত বলে বিশেষিত করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের ভুল-ক্রটিকে উপেক্ষা করার ও তাঁদের জন্য 
ইস্তিগফার করার আদেশ করেছেন। সুবহানাল্লাহ! স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁদের পক্ষে ইস্তিগফারের আদেশ 
করছেন! কাকে আদেশ করছেন? পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্াদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। 


ভ বিযক শর 


আমরা রিযক বলতে যা বুঝি তার বাইরেও এর পরিব্যাপ্তি বৃহৎ। রিযক মানে কেবল খাদ্যকে বুঝায় না। 
আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামত যেমনঃ সন্তান, বিবাহ, জ্ঞান, চাকরি, সামাজিক পদমর্যাদা থেকে শুরু করে সব 
ছোটবড় অজনই আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত রিযক। আর সকল চিন্তা, আমাদের অভিযোগ এই রিযককে নিয়েই। 
কিন্ত আপনি কি জানেন, যে আপনাকে আপনার মায়ের থেকেও বেশি ভালোবাসে, যিনি আমার রব, তিন কি 
নির্দেশ দিয়েছেন? 


আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


“যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে; আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে 
দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিষিকের ব্যাবস্থা করে দেবেন।”-[আবু 
দাউদ : ১৪২০; ইবন মাজাহ : ৩৮১৯]। এরপর কি আর কোনো মুমিনের রিযক এর চিন্তা থাকতে পারে? 
আপনি যদি এমন বিপদে আপতিত হয়ে থাকেন যে বের হবার কোন উপায়ই দেখছেন না, সেখানেও বের 
হবার পথ আল্লাহ তৈরী করে দিবেন ইস্তেগফারের মাধ্যমেই। 


আআ দুআকবুলন্ 

দু'আ কবুলের জন্য আমরা কতো কতো আমল খুজে ফিরি। অথচ ইস্তিগফারের বড একটি ফযীলত হলো 
মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াহ! এর অর্থ হলো আপনি এমন ব্যাক্তি যার আল্লাহর কাছে চাইতে দেরি কিন্তু আল্লাহর দিতে 
দেরি নেই অর্থ যা দোয়া করা হয় ভাই কবুল করা হয়। সুবহানাল্লাহ! এর জন্য সারাদিন আস্তাগফিরুল্লাহ এর 
যিকর করতে হবে। তবে মনে রাখতে হ স্ব ইস্তিগফারের মুল উদ্দেশ্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, সেটা যেন 
নিজের দু'আ কবুল এর জন্যই কেবল লা হয়। যারা পেরেশানি, হতাশা, ডিপ্রেশন, একাকিত্ব ইত্যাদি নানা 
সমস্যার সন্মুখীন, তারা ইস্তেগফারকে ‘লাযেম' করে নিন। 


আস বিবাহ ও সন্তান ছু 


চন্নুনতো একটি সত্য ঘটনা পড়ি। এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলো। মন খারাপ। এক পাশে গিয়ে বসে 
রইলো। একজন বৃদ্ধ হুযুরও আরেক পাশে ছিলেন। বৃদ্ধ হুযুর কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করেনঃ 


- বাছা! এখন তো নামাযের সময় নয়। তুমি কেনো মসজিদে এলে? 


- হুযুর! আমি বিয়ে করেছি, বেশ কিছুদিন হয়ে গেলো। এখনো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, আমাদের ঘরে 
নতুন কোনও মেহমান আসে নি। আমরা স্বামী-ভ্রী দুজনেই বেশ পেরেশান। সংসারে সন্তান না থাকাতে আমার 
ভ্রীকে নানা জন নানা কথা বলে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সন্তান না দেয়ার ফায়সালা করলে, আমি 
সেটাতে রাজি। আমি আমার স্রীকেও বারবার সান্তনা দিয়ে আসছি। আর সন্তান না হওয়াতো স্রীর দোষ নয়। 
আমরা দুজনেই বিষয়টার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের কটাক্ষ আর বিদ্রুপের কারণে অবস্থা এমন হয়েছে যে,আমার 
স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এভাবে চলতে থাকলে, সে কিছুদিন পর পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবে। 
রুবাবাহ মানে আমার স্ত্রী, সে এতো ভালো একটা মেয়ে, তাকে ছাড়া আমার জীবনটাও পানসে হয়ে যাবে। 
জীবনের কোনও স্বাদ আমি পাবো না। আমি কোন ডাক্তার বৈদ্-কবিরাজ বাদ রাখিনি। কিছুতেই কিছু হলো 
না৷ বৃদ্ধ হুযুর বললেন: 

- তুমি স্থির হয়ে বসো। আমি তোমাকে একটা ওষুধ দেবো। ওষুধটার ব্যবহারবিধি খুবই কঠিন। তবে আমি 
আল্লাহর ওপর পুরোপুরি তাওয়াক্কুল করেই বলছি। এ ওষুধে তোমার অবশ্যই সন্তান হবে। হইলশাআল্লাহ। 


- আল্লাহর দোহাই লাগে হুযুর! আপনি যত কঠিন আর কষ্টকর ওষুধই দেন, আমি সেটা ব্যবহার করার জন্য 

প্রস্তুত। ইন-শা-আল্লাহ। 

-ভোমরা দুজনেই, ফজরের আযানের কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠবে। সময়ঢাকে দুইভাগে ভাগ করে 

নিবে। 

= প্রথম ভাগে কিয়ামুল্ল লাইন্স অৰ্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়বে। 

= দ্বিতীয় ভাগে ইস্তিগফার পড়বে। এভাবে নিয়মিত আমল করে যাবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 
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"আমি বলেছি, ভোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার করো, নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীনল। (এর ফলে) 

ভিনি তোমাদের ওপর প্রবল বর্ষণ করবেন, আর ভিনি তোমাদেরকে সম্পদ, সন্তান দ্বারা সাহায্য করবেন। আর 

তোমাদের জন্য বানিয়ে রাখবেন বাগ-বাগিচা। আর তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নদীনালা"। - (সুরা নুহঃ 

১০-১২) 

লোকটা ঘরে ফিরে গেনো। শ্রীকে বললোঃ 

- ওগো! আল হামদুলিল্লাহ, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিকে তুলে তাকিয়েছেন। 

-কিভাবেন 

স্বামী বিষয়টা খুলে বললো। জিজ্ঞাসা করলো: 

- ভুমি কি এই আমল করতে প্রস্তুত? 

- জ্বি, আমি অবশ্যই প্রস্তত। আপনার সাথে কোন কাজেই বা আমি অপ্রস্তুত থাকি? আমরা কোন দিন থেকে 

আমলঢা শুরু করবো? 

- কেনো আজ থেকেই, কোনও ওযর আছে তোমার? 


_ভ্ি না৷ 
তারা দুজনেই আমন্লটা শুরু করলো। পনের দিন যেতে না যেতেই শ্রীর মধ্যে গভের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পেতে 
শুরু করলো। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর তিনিও বিস্িত হয়ে বললেনঃ 


-আপনাদের জন্য তো সুখবর আছে। 


এটা ছিলো ইন্তিগফারের বরকত । আমাদের চারপাশে এমন হাজারো ইন্তিগফার এর বরকে সন্তান লাভের 
উদাহরণ রয়েছে। যেহেতু সন্তান বিয়ের মাধ্যমেই হয়। সুতরাং ইস্তেগফারের দ্বারা বিয়ের ব্যবস্থাও আল্লাহ করে 
দেবেন। সুবহানাল্লাহ! 


আলো ইন্তিগফারের কিছু উল্লেখযোগ্য কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত ফযিলত। এর আরো অনেক 
উপকারিতা আছে। ইন্তিগফারের মাধ্যম বান্দার অন্তরে আল্লাহর স্মরণ, ভীতি সৃষ্টি হয়। এর বরকতে গুনাহ 
মাফ হয়, বিপদ মুক্তি পাওয়া যায়। জমা হওয়া চিন্তা, হতাশা দূর হয়। সর্বদা যিকরের ফলে ফেরেশতারা তাকে 
আবৃত করে রাখে। রাস্তা, ঘরে বাইরে আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠের ফলে কিয়ামাতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে! 
ইস্তিগফারের বরকতে আল্লাহ শক্তি বৃদ্ধি করে দেন, উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। "হে আমার কওম, তোমরা 
তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও অতঃপর তার কাছে তাওবা কর, ভাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষল্লধারে 


বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ো 
না৷" [সুরা হুদ, ৪২] 

সুতরাং আমাদের রব ভার কাছাকাছি যাওয়ার মাধ্যম করে দিয়েছেন ইস্তিগফারকে। আমরা কি ভার ডাকে সারা 
দিব লনা? তাই প্রতিদিন হালকা যিকর করুন। ইন্তিগফার করুন, যা বৃষ্টির মত। ভাই নিজের পাপগুলো ধুয়ে 
নিন। নবি (সা) বলেছেন, “ সুসংবাদ তার জন্য, যার হিসাবের খাতায় বেশি ইস্তিগফার পাওয়া যাবে।” -(সুনানে 
ইবনে মাজাহ, ৩৮১৮) 

কীভাবে কোন ভাসিটিতে চান্স পাওয়া যায়, কীভাবে সরকারি চাকরি পাওয়া যায়, কীভাবে বিসিএস ক্যাডার 
হওয়া যায়, ইনকামটা আর একটু বাড়ানো যায় তা ভেবে তো ঘুম হারাম। 'ভবিষ্য৭' এর চিন্তা সবারই রয়েছে, 
আর এর শাখা প্রশাথাই মুলত বাকি সমস্যাগুলোর জন্য দেয়। আমাদের উদ্দেশ্য হবে কেবল আর কেবলমাত্র 
আল্লাহর সন্তুন্টি অজন, যা ইস্তিগফারের মাধ্যমে সম্ভব। আল্লাহ সন্তিষ্ট থাকলে সব সমস্যা কেবল এভাবেই 
সমাধান হয়ে যাবে, বরং দুর্দন্তিভাবে সমাধা হয়ে যাবে যা আমদের কল্সপনারও বাইরে, আর এর প্রতিশ্রুতি তিনি 
দিয়েছেন। 

ইস্তিগফার নিয়ে পাচি ধারাবাহিক পর্বে আলোচনা করা হবে। লাইক দিয়ে পাশে থাকুন ও আপনার বন্ধু, 
আত্মীয়দের মেনশন করুন, যাতে তারাও আল্লাহর এই বারাকাত সম্পর্কে ওয়াকিফ হয়। আল্লাহু লেখিকাকে 
উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন। 


আন্লহামদুলিল্লাহ। আমাদের ধারাবাহিক ৮টি পর্বে ইস্তিগফারের খুটিনাটি বিষয় নিয়ে এই সিরিজ লিখেছেন নাম 
প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মুসলিমাহ (আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন)। কোনো ভুলক্রুটি থাকলে 
অবশ্যই জানাবেন। 


[৬ম পর্বে ইস্তিগফার কি, এর কিছু প্রসিদ্ধ সময়; 
[২য় পর্বে ইস্তিগফারের দু'আ সমুহ; 
[৩য় পর্বে ইস্তিগফারের ফযিলতসমুহ আলোচনা করা হয়েছে। (লিংক কমেন্ট বক্ষে) 


তবুও দেখা যায় ইস্তিগফার নিয়ে আমাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন রয়েছে। এই ৪ পর্বে আমরা চেস্টা 
করবো কিছু পরিচিত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মাধ্যমে কনফিউশন ক্লিয়ার করা। 


1 ইন্তিগফার করতে গেলে কি প্রতিবার বিসমিল্লাহ বলতে হবে? 


= কুরআনের কোনো সুরা বা আয়াত পাঠ ব্যতীত অন্য কোনো দু'আ, যিকর, তাসবীহ পাঠের জন্য বিসমিল্লাহ 
পড়া আবশ্যক নয়। 


2 ইন্তিগফারের সময় কোনটি? 


= সুরা আলে ইমরান এ আল্লাহ তা'আলা সেসকল বান্দাদের প্রশংসা করেছেন যারা আল্লাহর যিকর করে শুয়ে, 
বসে, দাড়িয়ে অর্থাৎ সর্ববিস্থায়। আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসুল] সবসময় যিকর করতেন। তেমান আল্লাহর 

কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য কোনো নিদিষ্ট সময়ের প্রয়োজন নেই। তবুও কুরআন ও হাদিসে কিছু ফযিলতপুর্ণ 
সময় রয়েছে। পর্ব ০১ এ এই সময়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে, লিংক কমেন্ট বক্সে দেয়া আছে। 


3 ইন্তিগফারের আমল কিভাবে করবো? কতবার করে পড়তে হয়? 


= আমাদের একটা বড় ভুল ধারনা হলো দু'আ কবুলের জন্যই ইস্তিগফারের আমল করতে হবে। “ইস্তিগফার 
কোনো নিদিষ্ট সংখ্যকবার করা আমল নয়।” হ্যাঁ, এর মাধ্যয্যে আমাদের বিপদাপদ দূর হয়, দু'আ কবুল হয়। 
কিন্ত নিজের উদ্দেশ্য পুরনের জন্যই কেবল ইস্তিগফার করা মুমিনকে মানায় না, বরং এর অর্থ যেমন ক্ষমা 
চাওয়া, আর উদ্দেশ্যও যাতে তৈমনই ইয়। আপনি আপনার রবের কাছে ক্ষমা চান। তান আপনাকে অবাক 
করে দিয়ে ক্ষমা করবেন! ফলে বাকি সমস্যা এভাবেই সমাধান হবে উপরন্ত আল্লাহ ইন্তিগফারকারীকে 
অকল্পনীয় উৎস হতে রিযক দেবার সুসংবাদ দিয়েছেন। 

ইস্তিগফার দ্বারা অনেক অনেক দু'আ কবুলের ঘটনা কারো অজানা নয়। কিন্ত কতোবার পড়তে হবে এমন 
কোনো কথা নেই। কারো ১ দিনে তো কারো বছরে তো কারো মাসে ইন্তিগফারের দ্বারা দু'আ কবুলের ঘটনা 
রয়েছে। আর যদি আপনি দেখেন কোনোভাবেই আপনার দু'আ কবুল হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে, হয়ত 
আপনি যা চাচ্ছেন তা আপনার জন্য কল্যানকর নয়। আমাদের সর্বদাই ইস্তিগফার করা উচিত এই নিয়তে 
যে এর মাধ্যমে আমাদের গুনাহ মাফ হচ্ছে। 

4 আস্তাগফিরুল্লাহ নাকি আস্তাকফিরুল্লাহন বাংলায় উচ্চারণ কোনটা সঠিক? 

= অবগুলোর দিকে লক্ষ্য করি, 

"আস্তাখফিরুল্লাহ" ওখানে, "গ" এর স্থলে "খ" উচ্চারণে অর্থ হয়ে যায় "আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের গর্ত 
প্রার্থনা করছি।" (নাউযুবিল্লাহ) 

"আস্তাকফিরুলাহ" এখানে, "গ" ওর স্থলে "ক" উচ্চারণ অর্থ হয়ে যায় "আমি আল্লাহর কাছে কুফরির প্রার্থনা 
করছি।" (নাউযুবিল্লাহ) আরবী | 75 এর কাছাকাছি বাংলা উচ্চারণ হলো আস্তাগফিরুল্লাহ যার অর্থ 
আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 

55 ইন্তিগফার পড়ার জন্য কি ওযু করা আবশ্যক 

= না, ইস্তিগফারের জন্য ওযু করা আবশ্যক নয়। একটা ধারনা আছে, মেয়েদের মাথায় কাপড় না থাকলে 
যিকর করা যাবে না, এমন কিছু নয়। সর্ববিস্থায় ইস্তিগফার করা যায় তবে অপবিত্র জায়গা যেমন বাথরুমে 
ইন্তিগফার করা হতে বিরত থাকুন কেননা ভা আল্লাহর শানের ধিলাফ। 


6 গোসল ফরয হওয়ার কারন থাকলে কিংবা নারীদের পিরিয়ডের দিনগুলোতে কি ইন্তিগফার করা যাবে? 


= ইমাম ইব্রাহিম নাখায়ী (রাহ.) বলেছেন, " ধতুবতী নারী ও যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তিনি আল্লাহর 
যিকর করতে পারবেন।” পিরিয়ড চলাকালীন অবস্থায় দোআ, দুরুদ, ইস্তেগফার, তাসবীহ, যিকর সবি করতে 
পারবেন কোনো সমস্যা নেই। এসময় কুরআন ভেলাওয়াত, সালাত, রোযা, কাবা ঘরের তাওয়াফ এসব নিষিদ্ধ। 
এসময় আপনি কুরআনের কোনো সুরা দেখে দেখে তিলাওয়াত করতে না পারলেও মুখস্ত সুরা সমুহ পাঠ করতে 
পারবেন। 


এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, নারীদের ইন্তিগফারের ব্যাপারে বিশেষ তলব করা হয়েছে। 


ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বাণিভঃ একদা নবী ] বললেন, “হে মহিলা সকল! ভোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে 
থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ আধিবাসীরূপে 
দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, “আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর 
রসুল!’ তিনি বললেন, “ভোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ 
হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখানি।” মহিলাটি 
আবার নিবেদন করল, “বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কি?’ তিনি বললেন, “দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন 
পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" - 
(সহীহুল বুখারী ৩০৪, ১৪৬২, মুসলিম ৭৯, ৮০, নাসায়ী ১৪৭৬, ১৪৭৯, আবু দাউদ ৪৬৭৯, ইবনু মাজাহ 
১২৮৮, ৪০9০৩, আহমাদ ৪৩২১, ১০৯২২, ১০৯৮৮, ১১১১০)। 


মা-বোনদের যেহেতু এই সময় সালাত, কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ, ভাই এ সময়টা লষ্ট না করে ইস্তিগফার 
করে ব্যয় করুন। 


7 ইন্তিগফার পড়তে পড়তে এখন আমার বাথরমে গেলেও ইন্তিগফারের যিকর করি, ওটা কি করা যাবেন 


= উত্তর:টয়েট নাপাক ও নোংরা স্থান। ভাই এখানে অবস্থানকান্নীন সময় মহান আল্লাহর প্রতি সম্মানের 
স্বার্থে মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহর যিকির, দুআ, ভাসবীহ, তাহলীল, ইস্তিগফার, কুরআন ভিন্নাওয়াত ইত্যাদি 
সমীচীন নয়। এমনকি খোলা স্থানে পেশাব-পায়থানারত অবস্থায়ও এমনটি করা মহান আল্লাহর শান ও 
মর্যাদার পরিপন্থী। মুসলিম ব্যক্তির করণীয় হল, টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে টয়লেটে প্রবেশের নিদিষ্টি দু'আ পা 
করা এবং প্রবেশের পর চুপ থাকা। অনুরুপভাবে টয়লেট থেকে বের হয়েও নিদিষ্ট দু'আ করা। 


৪ কেবল আসন্তাগফিরুল্লাহ পড়া মানেই ইস্তিগফার? 


 ইন্তিগফার হলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। সেটা যেকোনো ভাষায় হতে পারে। 5]| 3527. অর্থ আমি 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এরূপ ক্ষমা প্রার্থনার জন্য করা যেকোনো দু'আ ইস্তিগফার। সেটা নিজের 
ভাষায়ও ইতি পারে। পর্ব ০২ এ কিছু দু'আ দেয়া আছে, লিংক কমেন্ট বক্সে দেয়া আছে। এছাড়াও কুরআনে 
এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে, সেসব আয়াতও আমরা 
ইস্তিগফার হিসেবে পড়তে পারি। 


9 ইস্তিগফার পড়ার সময় কি শব্দ করে পড়তে হবেন মুখে উচ্চারণ করতে হবে? 


= শব্দ করেই পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। ঠোঁট নাড়িয়ে পড়া উত্তম, কেননা তাতে মনে মনে যিকর 
অপেক্ষা বেশি মনোযোগ থাকে। আপনি কাউকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আপনার রব এর কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন না। 
আর ভার থেকেও বড় কথা হলো, ন্যানো সেকেন্ডের জন্য আপনার মনে কোনো খারাপ চিন্তা থাকলে কিংবা 
মনের অগোচরে করে যাওয়া কোনো নেক নিয়ত- কোনো কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। ভাই পরিত্র অন্তরে 
ইখলাসের সাথে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করুন। 


|] সিজদাহ্তে কি ইস্তিগফার করা যাবে? 


= ও ই] বলেছেন, “বান্দা যখন সিজদাহ করে সে তখন ভার রবের সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যায়। 
অতএব ভোমরা 9! সময় বেশি বেশি দুয়া করো” -(মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, ১৪৯৮)। নবী |] সিজদায় দু'আ 
করতে বলছেন, আপনি আপনার যাবতীয় প্রয়োজন সিজদায় উল্লেখ করতে পারবেন। কোনো কিছু চাইবেন 
আর যদি ভা আপনার আরবীতে জানা না থাকে তবে সেটা মাতৃভাষায় চাইতে পারবেন। কিন্ত যদি আপনি 
ক্ষমা চান তবে এর আরবী আস্তাগফিরুল্লাহ আপনার জানা, সেক্ষেত্রে আরবীতেই দু'আ করুন। 


নবীজি কোনো বিশেষ সালাতের সিজদাহ্‌ এর কথা উল্লেখ করেন নি, তাই ফরয, নফল সব সালাতের সিজদাহ 
ও ক্ষমা চাইতে পারেন। এক্ষেত্রে নিয়ম হলো আপনি সিজদাহ্‌ এ গিয়ে তাসবীহ ৩/৪/৭ বার পাঠ করবেন, 
অতঃপর আপনার চাওয়াগুলো রবের কাছে বন্নবেন। 


আসিম ইব্‌ন হুমায়দ (রাঃ) থেকে বাণতিঃ 


তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ] রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর কি যিকর 
করতেন তিনি বললেন, তুমি আজ আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছ, যে বিষয়ে তোমার পুর্বে অন্য 
কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি। রাসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) 
দশবার ভাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) দশবার তাসবীহ (সুবাহানালাহ) দশবার তাহলীল (লা-ইলাহা ইলালাহ) এবং 
দশবার ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) পড়তেন। -(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ১৬১৭) 


সকল গুনাহ করা থেকে যান ছিলেন বিরত সেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন সত্তর 
থেকে একশত বার ইস্তিগফার করতেন। আমরা প্রতিনিয়ত জেনে, না জেনে কত পাপ করেছি, করছি! যেই 
রাব্ব আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দেয়া অনুগ্রহে সারাক্ষণ ডুবে আছি। তাই রাসুল | এর আদেশমতো চলতে 
বসতে ইন্তিগফারকে লাযেম করে নিতে হবে এবং উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুন্টি অজর্ন। 

ইস্তিগফার নিয়ে পার্টটি ধারাবাহিক পর্বে আলোচনা করা হবে। লাইক দিয়ে পাশে থাকুন ও আপনার বন্ধু, 
আত্ীয়দর মেনশন করুন, যাতে তারাও আল্লাহর এই বারাকাত সম্পকে ওয়াকিফ হয়। আল্লাহু লেখিকাকে 
উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমিন। 


